একটি খালের মৃত্যু গল্প। একাধারে খালটির পূনজর্মের গল্পও।
খালটির নাম শিয়ালজানি। রাজধানী থেকে প্রায় দেড়’শ কিলোমিটার দূর-নত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা সদর। মোহনগঞ্জ শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে এই খাল। মোহনগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কংশ নদের শাখা এটি। একদিকে কংশ থেকে শুরু শিয়ালজানির এক মুথ। অন্যদিকে সাপমারা নদী হয়ে মিশেছে ডিঙ্গাপুতা হাওড়ে গিয়ে। দৈর্ঘে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার। যার আড়াই কিলোমিটার পরেছে মোহনগঞ্জ শহরের ভেতর। মূলত মোহনগঞ্জ শহরটি গড়ে ওঠেছিল কংশ আর এই শিয়ালজানি খালের প্রবাহকে ঘিরেই।
মোহনগঞ্জকে বলা হয় ভাটি এলাকার রাজধানি। কেউ কেউ ভাটির রাণীও বলেন। আবার কেউ বলেন মহুয়া মালুয়ার দেশ। কারণ ভাটি অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষের রাজধানি বা জেলা শহরের যাতায়াত, ব্যাবসা-বাণিজ্য, বিনোদন বা অন্যান্য যোগাযোগের জন্য মোহনগঞ্জই হলো অন্যতম পথ। এই শহর ধরে পরিচালিত হয় ভাটি এলাকার ধান চাল বা পাটের ব্যাবসা। অথবা দৈনন্দিন সব কর্মকান্ড। আর এসবের পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে শিয়ালজানি খাল। 
শুধু যে ব্যাবসা বাণিজ্য বা যোগাযোগের মাধ্যম ছিল শিয়ালজানি খাল তাই নয়। এই খাল সাহিত্য সংস্কৃতিতেও জায়গা করে নিয়েছে একটি বিশেষ জায়গা। বেহুলা লক্ষিন্দরের পালা, ময়মনসিংহ গীতিকা বা গাজি কালুর পালায় আছে এই খালের বর্ণণা। আধৃনিক সাহিত্যের অন্যতম কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ তার একাধিক উপন্যাসে তোলে এনেছেন এই খালের কথা।
এই খালের পাড়ে শৈশিব কাটিয়ে আসা জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ বা তার সহোদর জাফর ইকবালরা অনেক সময়ই এই খালের পূর্ণ যৌবনের কথা বলেছেন তাদের লেখায় বা নানান বক্তৃতায়।
এক সময় পূজা পার্বণেও জড়িয়ে ছিল এই খালের নাম। কালি দূর্গা বা মনসা পূজা শেষে দেবি বিসর্জনে এই খালে পরত উৎসবের ধুম। হতো নৌকা বাইচ এর প্রতিযোগিতা।
কিন্তু এতোসব গুরুত্ব আর বৈশিষ্ট নিয়ে যে খালের প্রবাহ সেই খাল নিশ্বেস হয়ে গেছে অনেকের চোখের সামনে। এই খালের ঐতিহ্য বা ইতিহাস জানতে প্রবীণদের খৌঁজ করতে হয় না। মাত্র এক প্রজন্মের চোখের সামনে দিয়েই লুট হয়ে গেছে হাওড়ের রাণীর ঐতিহ্য শিয়ালজানি খাল।
এখন যাদের বয়স বিশ বাইশ বছর-তারাও পেয়েছেন শিয়ালজানি খালের স্রোতস্মিনি প্রবাহ। বর্ষার পানির প্রবল ধারয় ভিজেছেন তারা। দেখেছেন হাজার মণের ধান আর পাট বোঝাই নৌকা গিয়েছে শিয়ালজানি খাল হয়ে-মাত্র ১৫-২০ বছর আগেও। ভাটি এলাকার মানুষ নৌকা করে এসেছেন তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে।
একটু যাদের বয়স বেড়েছে-অর্থাৎ এখন যারা মাঝবয়সি তাদের কাছ থেকে জানা যায়- এক সময় এই শিয়ালজানি খাল দিয়ে বড় বড় লঞ্চ বা কার্গো চলতেও দেখা গেছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, ভৈরব-বাজিতপুর থেকে আসতো বেপারী নৌকা। 
মাছের এক নিরাপদ আধার ছিল এই খাল। পাহাড়ি ঢলে নেমে আসা নানান প্রজাতির মাছ পাওয়া যেতো এই খালে। এই খালের বিশালাকার এক একটি বোয়াল মাছ এক সময় ঐ এলাকার মানুষের কাছে একরকম ঐতিহ্যে রূপ নিয়েছিল। বর্ষার শেষভাগে রাত জেগে দল বেঁধে মানুষের বোয়াল মাছ ধরতে বসাটা ছিল একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। 
কিন্তু হটাৎ করেই কিছু লোভি মানুষের কালো হাত পরে এই খালটির ওপর। প্রভাবশালীরা ধিরে ধিরে দখল করে নিতে থাকে র্খালটিকে। কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে খালের জায়গা দখল করে বানানো হয় তিন তলা পর্যন্ত পাকা ঘরবাড়ি, অটো রাইস মিল, স’মিল, সিনেমা হল, মার্কেট হোটেল এমনকি খাল দখল করে হয়েছে মাছের ফিসারিও। আর পৌরসভা অপরিকল্পিতভাবে তার সব ময়লা আবর্জনা ফেলতে থাকে খালের ভেতর। খালের উৎস মুখটি বন্ধ করে ফেলা হয়। খালের সম্পূর্ণ প্রবাহ বন্ধ করে খালের ওপর বানানো হয় রাস্তা। আর মৃত্যুর মুখে পরে এক সময়ের স্রোতস্মিনি শিয়ালজানি। পরিণত হয় ছোট্ট একটি নালা বা ড্রেনে।
প্রাকৃতিকভাবে পলি ভরাটে এই খাল যতটা না ভরাট হয়েছে তার চেয়ে বেশী ভরাট হয়েছে মানুষের লোভের কবলে পরে। সেই সব মানুষের সংখ্যাও যে খুব বেশী তা নয়। অল্প কিছু খাল খোকো এই নিষ্টুরতা চালিয়েছে খালের  ওপর। গতানুগতিকভাবে নিম্ম বিত্তেরও তেমন কোন বসতি গড়ে ওঠেনি খালের পারে। কিন্তু সামান্য কিছু লোকের কাছেই যেন জিম্মি প্রশাসন। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলারও যেন কেউ নেই।
শিয়ালজানি এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পরে মোহনগঞ্জ শহর। ভেঙ্গে পরে শহরের পানি নিস্কাশন ব্যাবস্থা। যে শহরে কোন দিন বন্যার পানি ওঠেনি বা জলাবদ্ধকা দেখা দেয়নি সেই শহরে ঢুকে বন্যার পানি। সামান্য বৃষ্টিতে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। আর ব্যাবসা বানিজ্য বা হাওড়ের যোগাযোগ বিঘ্নিত হবার কথাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি খালের মৃত্যুর সাথে সাথে কিভাবে একটি অঞ্চলের লাখো মানুষের যোগাযোগ আর ব্যাবসা বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পরতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন মোহনগঞ্জের মানুষ। সেই সাথে আটকে থাকা নোংড়া পানির বিষাক্ত গন্ধে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছেন দুটি প্রাথমিক স্কুলের শতশত শিক্ষার্থী।
এসবের মধ্যেই র্খালটিকে পরিপূর্ণ ভরাট করে মার্কেট ও রাস্তা বানানোর এক হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুতে থাকে মোহনগঞ্জ পৌরসভা। যে সিদ্ধান্তকে একটি স্বার্থপর গোষ্টির শুধু মাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বলেই মনে করেছেন এলাকার সচেতন মানুষ।
এই যখন সব মিলিয়ে খালের অবস্থা-তখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পরে খালের জন্য কিছু করার সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন মোহনগঞ্জ পৌর চেয়ারম্যান। তার বক্তব্য-এই খালের জন্য কিছু করতে হলে করবে স্থানীয় বা কেন্দ্রিয় প্রশাসন। আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে খাল উদ্ধারে চেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়।
এসবের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় মানুষের আলোচনায় ওঠে শিয়ালজানি খাল। কেউ কেউ চিন্তা করতে থাকেন কি করা যায়। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে আসেন স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যাক্তিটি। মোহনগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চেষ্টা চালাতে থাকেন মানুষকে সংগঠিক করার। টানা পরের দিন ধরে মতবিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত হয়-উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসের দিকে চেয়ে আর তাকিয়ে থাকা যাবে না। স্বেচ্ছা শ্রমে উদ্ধার করা হবে শিয়ালজানি খাল।
এ পর্যায়ে এসে খালটিকে নিয়ে একটি ইলেকট্রনি মিডিয়ায় বিস্তারিত এক রিপোর্টও মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়।
৩১মে ২০০৮। এ যেন এক অভূতপূর্ব দিনে, অভূতপূর্ব ঘটনা। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলন শিয়ালজানি খালের পারে। কোন সভা সমাবেশ বা রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য নয়। কোদাল খন্তি শাবল হাতে নিয়ে সবাই নেমে পড়লেন শিয়ালজানি খালকে পূনউদ্ধার করতে। এযেন এক উৎসব। এই প্রজন্মের তরুণ বৃদ্ধ সবাই যোগ দিলেন এই আয়োজনে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শির্য়ালজানি বাঁচানোর এই কাজ থেকে পিছিয়ে থাকলেন না নারীরাও।
শুরু হলো খাল খনন। যে শহরটিতে গত কবছরে রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ দিয়েছেন তিনজন তরুণ সেই শহররে সব রাজনৈতিক দলও তাদের সব ভেদাভেদ ভুলে যোগ দিয়েছিলেন খাল কাটায়।
পিছিয়ে ছিলেন না মুক্তিযোদ্ধারাও। খালের যেই অংশটির কথা শৈশব স্মৃতিতে স্মরণ করতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়েছিলেন হুমায়ুন আহমেদ বা জাফর ইকবালের মতো ব্যাক্তিত্ব সেই অংশের মাছের ফিসারিটি কেটে দিয়ে খালকে মুক্ত করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। আর একাত্তোরের পর কোন এক ইস্যুতে মানুষের এমন স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ উদ্বিপ্ত করেছে সবাইকে।
আর এসব কিছুরই নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন প্রশাসনের একজন। যার আহবানে বেশ কিছু দখলদার নিজেরাই সরিয়ে নিয়েছেন অবৈধ স্থাপনা। এমনকি আত্ম উপলব্ধি থেকে তারাও যোগ দেন খাল খননের কাজে। একজন ভিন্ন এলাকার মানুষ হয়েও স্থানিয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এই অংশগ্রহণ উৎসাহিত করেছে মানুষকে।
স্থানিয়ে জনপ্রতিনিধিরাও এগিয়ে আসেন নতুন উদ্বিপনা নিয়ে।
শিয়ালজানি খালের পূনজর্মের এই ইতিহাসের সাথে এক হতে, মানুষের এই উদ্বিপনার সাথে সংহতি জানাতে ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের পরিবেশ আন্দোলন কর্মী আর  আর সাংস্কৃতিক কর্মীরা।
মোহনগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরাও মানুষের এই আবেগ দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি। তারাও হাতে তুলে নিয়েছেন কোদাল। মানুষকে এই ঘটনাও উৎসাহ দিয়েছে অনেকখানি।
এখানেই শেষ নয়। শুধু স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েই সব হয়ে যাবে না - এ কথাটা ভালই বুঝে ছিলেন সবাই। তাই স্থানীয় বিত্তশালী আর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে আহবান ছিল স্থানীয় প্রশাসনের - শিয়ালজানি খননে আরও বেশী করে সম্পৃক্ত হতে হবে সবাইকে। এই আহবানে সারা দিয়ে সবাই যে যার সাধ্য মতো শিয়ালজানির মাটি কাটার কাজে দিন মজুর বরাদ্দ দিয়েছিলেন। মাটি কাটায় দক্ষ অসংখ্য দিন মজুর প্রায় বিশ দিন ধরে কেটেছেন শিয়ালজানি খাল।
এই পর্যায়ে এসে সবাই মনে করেন, খালটি উদ্ভার মাত্র শুরু হলো। কিন্তু শিয়ালজানিকে তার পুরোপুরি পুরানো চেহারা ফিরিয়ে দিতে দরকার হবে সরকারি উদ্বোগে খনন আর সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা। কারণ খালের পার ধরে এখনো রয়ে গেছে অটো রাইস মিলের চিমনি, স’মিল বা বিত্তশালীদের বাড়ি ঘর। আর মানুষের মনে রয়ে গেছে এক অজানা শংকা। কারণ এরই মধ্যে দুই দুইবার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের উদ্ব্যোগ নিয়েও কোন এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই উদ্বোগ। কিংবা উচ্ছেদের নামে শুধু নিম্মবিত্তের ওপর দিয়েই চলে গেছে উচ্ছেদের ঝড়।
তাই এমন একটি মহৎ উদ্যোগ নিয়ে মানুষ আর পিছিয়ে আসতে চান না। তারা চান সরকার বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ খালটি পূণখনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে এগিয়ে আসুক। মানুষ দেখতে চান সরকার মানুষের ইচ্ছার প্রতি সন্মান জানিয়ে কতটা এগিয়ে আসে? কারণ স্থানীয় জনগণ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা তাদের স্মৃতির ভালবাসার ভাললাগার আর জীবনযাত্রার অনন্য সঙ্গী শিয়ালজানিকে ফেরত চান। এই বর্ষাতেই প্রায় দুই দশক পর পানির স্রোত বইতে যাচ্ছে শিয়ালজানিতে-শুধু সাধারণ মানুষের ইচ্ছার কারণে। তারা ধুমধামের সাথে বর্ষার প্রথম পানি বরণ করে নিয়েছেন প্রাণের শিয়ালজানিতে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাত্র একটি মাসের মধ্যে একটি মরে যাওয়া খালে আবারও অন্তত লঞ্চ না হোক নৌকা চালানোর উপযোগি করে দিয়েছেন হাজারো স্বেচ্ছাশ্রমি হাত।
